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بسِْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ

: আল্লাহ্ রাব্বুল্ ‘আালামীন্ হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)েক সম্েবাধন কের এরশাদ কেরন

 

إنِا أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثرََ (١) فَصَل لرِبَكَ وَانْحَرْ (٢) إنِ شَانئَِكَ هُوَ الأبْترَُ 

েহ  রাসূল!)  অবশ্যই  আিম  আপনােক  কাওছার  িদেয়িছ।  সুতরাং  আপিন  আপনার  রেবর  উদ্েদেশ  (শুকিরয়া  স্বরূপ)  নামায)“
(আদায় করুন ও পশু যেবহ্ করুন। িনঃসন্েদেহ আপনার দুশমনই হচ্েছ আবতার।” (সূরাহ্ আল্-কাওছার : ১-৩

সূরাহ্  আল্-কাওছার-এর  শা’েন  নুযূল্  সম্পর্েক  উম্মাহর  মধ্েয  মৈতক্য  রেয়েছ।  তা  হচ্েছ  এই  েয,  হযরত  রাসূেল
আকরাম  (ছ্বাঃ)-এর  জীিবত  পুত্রসন্তান  না  থাকায়  তাঁর  দুশমনরা  তাঁেক  “আবতার”  বেল  উপহাস  করেতা।  “আবতার”-এর
আিভধািনক অর্থ ‘েলজকাটা’, আর পািরভািষক অর্থ ‘িনর্বংশ’। পশুেদর েলজ েযেহতু তােদর িপছেন থােক েসেহতু মানুেষর
িনজেদর পের বা িপছেন তােদর সন্তান-সন্তিত ও ক্রমান্বেয় অধঃস্তন বংশধরেদর আগমন ঘটেত থােক িবধায় উপমাস্বরূপ

বংশধরেক মানুেষর জন্য েলজতুল্য গণ্য করা হয়।

অবশ্য সাধারণ েরওয়াজ অনুযায়ী তৎকােল আরবেদর মধ্েয েকবল পুত্রসন্তান ও  তােদর অধঃস্তন পুরুষ বংশধরেদরেকই
বংশধর বেল গণ্য করা হেতা। তাই কন্যাসন্তান থাকা ও না থাকার মধ্েয েকােনা পার্থক্য করা হেতা না। এ কারেণই েয
ব্যক্িতর  পুত্রসন্তান  থাকেতা  না  তােক  ‘িনর্বংশ’  অর্েথ  েলজিবহীন  পশুর  সােথ  তুলনা  কের  “আবতার”  বলা  হেতা।
িকন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ) েক এ সূরাহ্ নািযল কের জািনেয় েদন েয, িতিন িনর্বংশ েতা
ননই,  বরং তাঁর কন্যাসন্তান হযরত ফােতমা (সালামুল্লািহ ‘আলাইহা) এমন এক কন্যাসন্তান যার মাধ্যেম নবী করীম



(ছ্বাঃ) িবপুল সংখ্যক বংশধেরর অিধকারী হেবন।

অেনেকর মেত অবশ্য এখােন “কাওছার” বলেত েবেহশেত নবী করীম (ছ্বাঃ) েক েয হাউেয কাওছার েদয়া হেব তা-ই বুঝােনা
হেয়েছ। অবশ্য আেলাচ্য সূরায় “কাওছার” শব্েদর তাৎপর্েয এ-ও শািমল থাকেত পাের। িকন্তু এটা মূল উদ্েদশ্য হেত
পাের না। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলার অনুগত বান্দাহরা েবেহশেত সীমাহীন ও অকল্পনীয় েন‘আমেতর অিধকারী হেবন এ েতা
তাঁেদর  জানা  কথা।  এটা  যােদর  বংশধর  আেছ  বা  েনই  তাঁেদর  সকেলর  জন্যই  সত্য।  এমতাবস্থায়  হযরত  রাসূেল  আকরাম
(ছ্বাঃ)-এর দুশমনরা েয তাঁেক “আবতার” বেল উপহাস করেতা তার জবাব এটা হেত পাের না। বরং তােদর জবাব এটাই হেত
পাের  েয,  িতিন  জীিবত  পুত্রসন্তােনর  অিধকারী  না  হেলও  তাঁেক  এমন  এক  কন্যাসন্তান  েদয়া  হেয়েছ  েকােনা
পুত্রসন্তানও  যার  সমকক্ষ  হেত  পাের  না  -  যার  মাধ্যেম  তাঁেক  অন্য  েয  েকােনা  মানুেষর  তুলনায়  সবেচেয়  েবশী

বংশধর েদয়া হেব।

এছাড়া  শুকিরয়া  স্বরূপ  পশু  যেবহ্  কের  তথা  ‘আক্বীক্বাহ্  কের  সকলেক  িনেয়  আনন্দ-উৎসব  করা  েকবল  সন্তানরূপ
পার্িথব  জীবেনর  েন‘আমেতর  জন্যই  সর্বািধক  মানানসই।  কারণ,  এ  আনন্দ-উৎসেবর  সঙ্গত  কারণ  বন্ধু-দুশমন
িনর্িবেশেষ সকেলর কােছ সুস্পষ্ট থােক এবং তােত কােরাই সন্েদহ থােক না। তার িবপরীেত লক্ষ লক্ষ বছর পের বা
হয়েতা  আেরা  েবশী  পের  পরকালীন  জীবেন  েয  েন‘আমত  পাওয়া  যােব  েস  জন্য  এভােব  আনন্দ-উৎসব  করা  হেল  তা  অন্ততঃ
দুশমনেদর কােছ অর্থবহ বেল মেন হেব না। তাই এটা তােদর উপহােসর জবাব হেত পাের না। িকন্তু এই কন্যাসন্তান েয
এক  ব্যিতক্রমী  কন্যাসন্তান  -  যার  বংশধরগণ  সংখ্যায়  ও  গুেণ  সর্বশীর্েষ  থাকেবন  এমন  সম্ভাবনােক  দুশমনেদর

পক্েষ  উিড়েয়  েদয়া  সম্ভব  নয়।

এ প্রসঙ্েগ উল্েলখ করা েযেত পাের েয, মানুষ সাধারণভােব পুত্রসন্তানেক কন্যাসন্তােনর ওপর অগ্রািধকার িদেলও
েকােনা েকােনা কন্যাসন্তান েয এমন ব্যিতক্রমী হেত পােরন যার সােথ েকােনা পুত্রসন্তানই তুলনীয় হেত পাের না

: - এ কথা স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলাই েকারআন মজীেদ জািনেয় িদেয়েছন। এরশাদ কেরন

كَرُ كَالأنْثىَ هُ أعَْلَمُ بمَِا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذي وَضَعْتهَُا أنُْثىَ وَاللِإن َا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رب فَلَم

 

অতঃপর েস (‘ইমরােনর স্ত্রী) যখন তােক (মারইয়ামেক) প্রসব করেলা (এবং েদখেলা েয, তার প্রত্যািশত পুত্রসন্তান“
হয় িন) তখন বলেলা : “েহ আমার রব! অবশ্যই আিম কন্যাসন্তান প্রসব কেরিছ।” আল্লাহ্ েতা জােননই েয, েস কী প্রসব

(কেরেছ, িকন্তু েকােনা পুত্রসন্তানই এ কন্যাসন্তােনর সমতুল্য নয়।” (সূরাহ্ আােল ‘ইমরান্ : ৩৬

হযরত  ফােতমা  (সালামুল্লািহ  ‘আলাইহা)-ও  অনুরূপ  -  েকােনা  পুত্রসন্তানই  যার  সমকক্ষ  নয়।  কারণ,  িতিন  হচ্েছন
বংশধেরর প্রশ্েন সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় িবচাের প্রভূত আিধক্েযর উৎস।

প্রকৃত পিরস্িথিত পর্যােলাচনা করেল েদখা যায় েয, তাঁর বন্ধু-দুশমন িনর্িবেশেষ নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর যুেগর
িবশ্েবর েকােনা মানুেষরই বংশধররা সংখ্যা ও গুেণর িবচাের এেতা আিধক্েযর অিধকারী হয় িন। িবেশষ কের তাঁর বংেশ
যুেগ যুেগ এেতা েবশী ও এেতা উঁচু মােনর জ্ঞানী-গুণীর আিবর্ভাব ঘেটেছ এবং এখেনা আেছ েয, অন্য কােরা বংশধররা



এর ধােরকােছও েপৗঁছেত পাের িন।

িনঃসন্েদেহ আপনার দুশমনই হচ্েছ আবতার“ - ُــر ــكَ هُــوَ الأبْتَ এখন প্রশ্ন হচ্েছ, আল্লাহ্ েয এরশাদ কেরেছন : إنِ شَانئَِ
?(িনর্বংশ)।” এখােন েকান্ দুশমেনর কথা বলা হেয়েছ? েকােনা িবেশষ দুশমেনর কথা, নািক সকল দুশমেনর কথা

আপনার দুশমন) কথািট েযমন িবেশষ েকােনা দুশমনেক বুঝােত পাের েতমিন িনঃশর্তভােব বা সাধারণভােব) َـــــــك شَانئَِ
ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ তা শব্দগত িদক (اســم ذات) ‘দুশমন’েক অর্থাৎ সকল দুশমনেক বুঝােত পাের। আর সাধারণ িবেশষ্েযর

েথেক একবচন হেলও তার তাৎপর্েয ঐ শব্দিট যােদর েবলায় প্রেযাজ্য তােদর সকলেক শািমল কের।

তেব  এখােন  িবেশষ  েকােনা  ব্যক্িত-দুশমনেক  বুঝােনা  হেয়েছ  বেল  গণ্য  করা  চেল  না।  কারণ,  এর  আেগ  এমন  েকােনা
ব্যক্িতর কথা সুিনর্িদষ্টভােব বুঝােনা হয় িন। সুতরাং এেত িনরঙ্কুশভােব তাঁর দুশমনেক বুঝােনা হেয়েছ। এছাড়া
নবী করীম (ছ্বাঃ) েক ‘আবতার’ িহেসেব অিভিহত করার কাজিট প্রথেম েকােনা এক ব্যক্িত করেলও িনঃসন্েদেহ পের আর তা
ঐ  এক  ব্যক্িতর  মধ্েয  সীমাবদ্ধ  থােক  িন,  বরং  তাঁর  শত্রুরা  সকেলই  তাঁেক  উপহাস  করার  জন্য  সাধারণভােব  এিট
ব্যবহার  করেতা,  নেচৎ  আল্লাহ্  তা‘আলার  কােছ  িবষয়িট  গুরুত্ব  পাবার  কথা  নয়।  সুতরাং  এর  শাস্িত  েকবল  ঐ  খারাপ

উপািধ প্রদানকারীর একার প্রাপ্য িছেলা না, বরং এর ব্যবহারকারীেদর সকেলরই প্রাপ্য িছেলা।

অবশ্য এখােন একিট কথা িবেশষভােব প্রিণধানেযাগ্য। তা হচ্েছ ক্েষত্রিবেশেষ এমনও হেত পাের েয, েকােনা ব্যক্িত
ইখলাছ্েবর  অিধকারী  হওয়া  সত্ত্েবও  বুঝেত  না  েপের  বা  অন্েযর  দ্বারা  প্রভািবত  হেয়  সামিয়কভােব  দুশমনী  করেত
পাের এবং পের ভুল বুঝেত েপের দুশমনী েথেক হাত গুিটেয় িনেত পাের; এেহন দুশমন এ আয়ােতর বক্তব্েয শািমল হেব না
এটাই স্বাভািবক। বরং এর লক্ষ্য হচ্েছ এমন দুশমন যারা েজেনবুেঝ পাকােপাক্ত িসদ্ধান্ত িনেয় দুশমনী কেরেছ।
অবশ্য অেনক সময় দুশমন পরািজত ও ব্যর্থ মেনারথ হেয় বাহ্যতঃ দুশমনী পিরত্যাগ করেত পাের এবং বাহ্যতঃ বন্ধুও
সাজেত পাের, িকন্তু অন্তের দুশমনী েপাষণ অব্যাহত রাখেত পাের এবং তা চিরতার্থ করার জন্য সুেযােগর অেপক্ষায়

থাকেত পাের। এ ধরেনর দুশমন বাহ্যতঃ বন্ধু হেলও অবশ্যই এ আয়ােতর তাৎপর্েয শািমল রেয়েছ।

?প্রশ্ন হচ্েছ, এরা কা’রা িছেলা

এেদরেক িচহ্িনত করার জন্য অেনক েবশী িচন্তা-গেবষণার প্রেয়াজন েনই। বরং এ জন্য েকবল এটা েদখাই যেথষ্ট েয,
হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর দুশমনেদর মধ্েয েকান্ দুশমনরা পুেরাপুির িনর্বংশ হেয় িগেয়েছ।

ইিতহাস সাক্ষ্য েদয় েয, একমাত্র বানী উমাইয়াহ্ হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর িবরুদ্েধ স্থায়ীভােব দুশমনী
কেরেছ  এবং  তাঁর  ইন্েতকােলর  পের  তাঁর  আহেল  বাইত্  (‘আঃ)-এর  িবরুদ্েধ  পুরুষানুক্রেম  দুশমনী  অব্যাহত  রােখ।
অন্যিদেক  ইিতহােসর  একটা  পর্যােয়  এেস  বানী  উমাইয়াহ্  ধরণীর  বুক  েথেক  পুেরাপুির  িনশ্িচহ্ন  হেয়  যায়।  তােদর

এভােব িনশ্িচহ্ন হেয় যাওয়া েথেকই প্রমািণত হয় েয, আেলাচ্য আয়ােত তােদর কথাই বলা হেয়েছ।

এখােন উল্েলখ্য েয, হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ) নবুওয়ােতর দািয়ত্ব লাভ করার পর েথেক মক্কাহ্ িবজেয়র পূর্ব
পর্যন্ত  কতক  একান্ত  িবরল  ব্যিতক্রম  ব্যিতেরেক  বানী  উমাইয়াহর  েলােকরা  ইসলাম  গ্রহণ  কের  িন,  বরং  তাঁর
িবরুদ্েধ  দুশমনী  অব্যাহত  রােখ।  এরপর  মক্কাহ্  িবজেয়র  সময়  তারা  িনরূপায়  হেয়  জীবন  বাঁচােনার  উদ্েদশ্েয



েনফাক্েবর  আশ্রয়  িনেয়  বাহ্যতঃ  ইসলাম  গ্রহণ  কের,  িকন্তু  তারা  তােদর  অন্তের  নবী  করীম  (ছ্বাঃ)-এর  প্রিত
দুশমনী  অব্যাহত  রােখ।

তারা েয,  মক্কাহ্ িবজেয়র িদেন জীবন বাঁচােনার জন্য েনফাক্ব সহকাের ঈমােনর েঘাষণা েদেব আল্লাহ্ তা‘আলা েস
সম্বন্েধ আেগই ভিবষ্যদ্বাণী কেরন এবং জািনেয় েদন েয, তখন তােদর েস ঈমান কবূল হেব না। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ

: কেরন

وَيَقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْفَتْحُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِنَ. قُلْ َوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الذِنَ كَفَروُا إيِمَانهُُمْ

আর তারা বেল : এ িবজয় কখন (আসেব) যিদ েতামরা সত্যবাদী হেয় থােকা? (েহ রাসূল!) বলুন, িবজেয়র িদেন কােফরেদর“
(ঈমান তােদরেক েকােনা কল্যাণ েদেব না।” (সূরাহ্ আস্-সাজদাহ্ : ২৯

এ  েথেক  সুস্পষ্ট  েয,  কতক  একান্ত  িবরল  ব্যিতক্রম  ব্যিতেরেক  বানী  উমাইয়াহ্  পুরুষানুক্রেম  সব  সময়ই  হযরত
রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ) ও তাঁর আহেল বাইত্ তথা আােল মুহাম্মাদ্ (ছ্বাঃ)-এর িবরুদ্েধ দুশমনী অব্যাহত রােখ এবং

এক সময় তারা ধরণীর বুেক আর েকােনা বংশধর রাখেত না েপের পুেরাপুির িনশ্িচহ্ন হেয় যায়।

এর অর্থ ‘ফয়ছ্বালার িদন’ অর্থাৎ ‘েশষ িবচােরর িদন’ করার েচষ্টা কেরেছন।-ِـوْمَ الْفَتْـحَ েকউ েকউ উপেরাক্ত আয়ােতর]
তা েয িঠক নয় েস সম্পর্েক ‘েকারআেনর দৃষ্িটেত ছ্বাহাবী ও রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) যুেগর মুনািফক্ব্’  শীর্ষক

[প্রবন্েধ িবস্তািরত আেলাচনা করা হেয়েছ।

(িলেখেছন : নূর েহােসন মিজদী)

 

 


